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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শহরবাসের ইতিকথা 8ዔ
কি করি কত্তা এখন ? শ্ৰীপতির অসহায় বিমূঢ় ভােব আর স্ত্রীলোকের মতো একান্ত নির্ভর করার স্বভাব মোহনকে বিরক্ত করে, আমোদ দেয়। আমোদ দেয় বেশি, প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা জাগে। শ্ৰীপতি পীতাম্বরের মতো নয়, একটু আশ্ৰয় পাইয়াই আর সব চাওয়া সে ছটিয়া ফেলে না।
কী করবি আবার ? টাকা পাঠিয়ে দে। টাকা যে নেই কত্তা ? তবে আর কী হবে ? তাই লিখে দে। মোহন হাসে। শ্ৰীপতিও যেন তার খেলা বুঝিতে পারে, নিজে হইতে তার কাছে টাকা চায় না। মোহনের কাছে চাহিলে যে পাওয়া যাইবে এ কথা যেন মনেই পড়িতেছে না তার। বিষন্ন চিন্তিত মুখে সে দাঁড়াইয়া থাকে, চোখের পাতা মিটমিট করে।
তুই একটা আস্ত পাঠা শ্ৰীপতি। আমার কাছে টাকা চাইবি তাও আমাকেই বলে দিতে হবে গাধা কোথাকার ?
নিজের সহৃদয়তা কী উপভোগ্য ! নিজের আবেগের নেশায় মাতাল হওয়ার মতো। দানের চেয়ে দয়ার চেয়ে উদারতার খেলা মানুষকে দেবতা হওয়ার সুখ দেয়। শ্ৰীপতি প্রার্থী নয়, ভক্ত। শ্ৰীপতির মুখ হাসিতে ভরিয়া গেলে মোহন নিজেকে কৃতাৰ্থ মনে করে।
মোঙ্গনের অনুরোধে জগদানন্দ শ্ৰীপতির একটা কাজ জুটাইয়া দিল। প্ৰকাণ্ড একটা কারখানা আছে, অনেকগুলি মোটর আর লরি সেখানে ভাড়ার জন্য থাকে, রাশি রাশি গাড়ি মেরামত হয়। একটা মজুরকে কাজে জুটাইয়া দিবার অনুরোধ শুনিয়া জগদানন্দ একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। তার নিজের একজন ম্যানেজার বেতন পায় হাজার টাকা, তার অনুমোদনে মানুষের দুশো চারশো টাকার কাজ জোটে, তাকে দিয়া একজন কুলির কাজ জোটানো !
অনুমোদনের এ কী অপচয় ! তারপর একটু হাসিয়া একটা শ্লিপ মোহনের হাতে দিয়া বলিয়াছিল, এটা নিয়ে ফ্যাক্টরিতে যেতে বলবেন।
অতি অল্পদিনে জগদানন্দের সঙ্গে মোহনের ভােব জমিয়া গিয়াছে। দুজনের বাড়ির মেয়েদের মধ্যেও খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে।
সর্বদা যাতায়াত চলে, হাসি, গল্প, গানবাজনা, খেলাধুলায় সময় কাটে। কোথাও যাইতে হইলে দু। বাড়ির সকলে একত্র হইয়া যায়-সিনেমায়, পিকনিক করিতে অথবা জগদানন্দের যে দু একজন বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে মোহনের বাড়ির সকলেরও পরিচয় হইয়াছে, তাদের বাড়িতে।
জগদানন্দের স্ত্রী উৰ্মিলা সুন্দর গান জানে। গলাটি মিষ্টি। মানুষটা রোগা, গলাটি সবু কিন্তু গলার আওয়াজ তীক্ষ নয়, ঝংকারে সার্থক ও মধুরী ! তার গান শুনিয়া মোহন মুগ্ধ হইয়া যায়।
গানের সুরে তার স্বামীকে এ ভাবে মুগ্ধ করার জন্য লাবণ্য তাকে একটু হিংসা করে। অন্যপক্ষে, লাবণ্যের বৃপ দেখিয়া মাঝে মাঝে জগদানন্দেব চোখে দু একটা পলক পড়ে না। বুপের জন্য লাবণাকে উর্মিলা একটু হিংসা করে।
চিন্ময় বড়ো ব্যস্ত। দু, চারজন বন্ধুর সঙ্গে মোহনের পরিচয় করাইয়া দিয়াই হঠাৎ সে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, সামাজিক জীবনে সময় দিতে পারে না। অফিসে কী যেন হাঙ্গামা বাধিয়াছে, পিতাপুত্রের এক মুহূর্ত অবসর নাই। যতটুকু সময় বাড়িতে থাকে দুজনে এক সঙ্গে বসিয়া কাগজপত্র ঘাটে আর পরামর্শ করে।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৪৩টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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